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মদনমোহন কলেজ-এর হীরক জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ৭৫ বছরের পুরনো। এ অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধসহ সকল প্রগতিশীল গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এই কলেজটি। 

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। কারা অভ্যন্তরে নিহত জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর এই কলেজের ছাত্র সোলেমান হোসেন শহরের ডুবরি হাওরে পাকহানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। 
আজ সিলেটে এসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, আপনাদেরই কৃতি সন্তান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া সাহেবকে। 

১৯৬৬ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিলেট সফরে এসেছিলেন। তখন মদনমোহন কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হক (মুক্তিযোদ্ধা), সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমদ লালা কলেজের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে সিলেট শহরের লামাবাজার এলাকায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে আইএ ও আইকম কোর্সে  ১২৫ জন শিক্ষার্থী এবং ৮ জন শিক্ষক নিয়ে মদনমোহন কলেজের যাত্রা শুরু হয়।

বিদ্বান ও ধনী মদনমোহন দাসের সুযোগ্য দু’সন্তান মোহিনীমোহন দাস ও তাঁর ভাই যোগেন্দ্রমোহন দাস যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সেটিই আজকের বিশাল বিদ্যায়তন ‘মদনমোহন কলেজ’। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। হাজার হাজার বিধ্বস্ত, পুড়িয়ে দেওয়া স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করেন।

’৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারিকরণ করেন। উচ্চশিক্ষার প্রসারে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর সামরিক শাসক ও স্বৈরাচারী সরকারগুলো জাতির পিতার নেয়া কোন পদক্ষেপই আর বাস্তবায়ন করেনি। ৭৫ পরবর্তী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষাখাতে নিয়ে আসে ব্যাপক নৈরাজ্য, অনিয়ম, দুর্নীতি, নকল আর অব্যবস্থাপনা। এমনকি হিযবুল বাহার পাঠিয়ে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়। অন্যদিকে আমি মতিঝিলের শাপলা চত্ত্বরে ছাত্রলীগের সম্মেলনে ছাত্রদের হাতে খাতা-কলম তুলে দিয়েছিলাম। 
আমরা যখনই সরকার গঠন করেছি, জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে কাজ করেছি। ’৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ শতাংশে। এই বিশাল অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ‘ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮ লাভ করে। কিন্তু বিএনপি-জামাত সরকারে এসেই পুনরায় সব অর্জনকে ম্লান করে দিয়ে দেশকে আবার পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। তাদের ২০০১-২০০৬ সরকারের মেয়াদে সাক্ষরতার হার বাড়ানো দূরের কথা, উল্টো কমে দাঁড়ায় ৪৭ শতাংশে। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমাদের চেষ্টার ফলে এখন তা আবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১ শতাংশে।

আমাদের সরকার গত ৭ বছরে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদর মধ্যে বিনামূল্যে প্রায় ১৯৩ কোটি নতুন বই বিতরণ করেছে। এ বছরের পহেলা জানুয়ারি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭শ’ ৭২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। 

প্রাথমিক থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ১ কোটি ২১ লাখ ৭৮ হাজার ১২৯ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপ-বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। আমরাই ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করি। 

শিক্ষার সকল স্তরে তথ্য-প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এবং মহিলাদের জন্য প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে আমরা প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

দেশের দরিদ্র পরিবারের শতভাগ শিশু শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। শিক্ষার সকল স্তরে রয়েছে আমাদের সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ছাপ। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, কারিগরি কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের ফলে সকল স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।
· প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৮২ হাজার ৭শ’ ২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছি। 
· দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করা হয়েছে। 
· ৭শ’ ৫২ কোটি ৬৬ লাখ টাকা ব্যয়সম্পন্ন ‘‌উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন’ (Higher Education Quality Enhancement Project-HEQEP) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে। 
· উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে ইউজিসিকে ‘‌উচ্চশিক্ষা কমিশন’-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে Accreditation Council গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
· বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে গবেষণা প্রণোদনা প্রদানের লক্ষে প্রকল্প সংখ্যা ৪শ’ ৯৭ থেকে ১ হাজার ২শ’ ৮২ তে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
· উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮ লাখ থেকে গত ৭ বছরে ৩০ লাখে উন্নীত হয়েছে।
· উচ্চশিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ৮শ’ ৯৬ কোটি ২৬ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার ১শ’ ১৯ কোটি ৮৬ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।
· জিওবি খাতে ১ হাজার ৮শ’ ৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১ হাজার ৮৬ কোটি টাকার আরও ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
· ইউএসডিএ ও জাইকার আর্থিক সহায়তায় ২ দুই হাজার ২শ’ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
· বিশ্বব্যাংক থেকে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে ১ হাজার ৩শ’ ১২ কোটি ২৬ লাখ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সারাবিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোলমডেল। সুশাসন, ডিজিটাইজেশন, এমডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জন, জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও দেশ স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিচ্ছে। দেশের সুনাম-সুখ্যাতি কিন্তু বিএনপি’র তো ভাল লাগে না। 

২০১৫ সালের ৪ জানুয়ারি বিএনপি-জামাত আবারও দেশে সন্ত্রাস, সহিংসতা, লুটতরাজ, পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা শুরু করে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আল বদরদের বাঁচানোর ষড়যন্ত্রে দেশবাসীকে জিম্মী করে।

পেট্রোলবোমায় ২৩১ জন নিরীহ মানুষ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিহত এবং ১ হাজার ১৮০ জন আহত হয়। বহু মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। ২ হাজার ৯০৩ টি গাড়ি, ১৮টি রেল গাড়ি ও ৮টি লঞ্চে আগুন দেয়। পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করে ৭০টি সরকারি অফিস ও স্থাপনা ভাঙচুর এবং ৬টি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। জনগণকে ভোগান্তিতে রেখে, অমানবিক কষ্ট দিয়ে, তাদের জীবন বিপন্ন করে বিএনপি নেত্রী নাটক করে ৬৮ জনকে নিয়ে আরাম আয়েশে ৯২ দিন নিজ অফিসে অবস্থান করেন। আর হুকুম দেন, হত্যাযজ্ঞ ও তান্ডবের। 
সন্ত্রাস বোমাবাজি উপেক্ষা করে সেদিন আপনারা গণতন্ত্রকে বিজয়ী করেছিলেন। যে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিএনপি-জামাত নেতৃত্ব সহ্য করতে পারে না। মানুষ শান্তিতে থাকবে, হাসি মুখে জীবনযাপন করবে, দেশের উন্নতি হবে- তা ওদের সহ্য হয় না।

বিএনপি’র এসব ধ্বংসাত্মক কাজের বিপরীতে আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে অবিচল থেকেছি। আমাদের লক্ষ্য -২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। 

উন্নয়নের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রত্যাশা বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও সমাজ থেকে সকল ধরণের সম্প্রদায়িকতা, কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কার, অন্ধত্ব আর গোড়ামী দূর হবে। মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত হবে গোটা দেশ ও জাতি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।
...

